
ইসলােমর দৃষ্িটেত অপচয় ও অপব্যয়
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অপচয় ও অপব্যয়, ব্যক্িত ও সমাজ জীবেনর জন্য অত্যন্ত ক্ষিতকর। এ কারেণ ইসলােম অপচয় ও অপব্যয় উভয়ই িনিষদ্ধ।
আিমরুল েমােমিনন হযরত আলী (আঃ) বেলেছন, প্রেয়াজনািতিরক্ত ব্যয়ই হেলা ইসরাফ বা অপচয়। বাংলায় অপচয় ও অপব্যয়
শব্দ দুিট অেনক ক্েষত্ের সমার্থক িহেসেব ব্যবহৃত হেলও এ দুইেয়র মধ্েয িকছুটা পার্থক্য রেয়েছ। প্রেয়াজেনর
ইসরাফ' বলা হয়। অন্যিদেক, অপব্যয় হচ্েছ অন্যায় ও��েচেয় েবিশ মাত্রায় ব্যয় করার নামই অপচয়, যা আরবীেত â
তাবযীর' বলা হয়। পিবত্র েকারােন তাবযীর বা অপব্যয়��অেযৗক্িতক উপােয় সম্পেদর অপব্যবহার, যােক আরবীেত â
িনশ্চয় অপব্যয়কারীরা��সম্পর্েক অেনকগুেলা আয়াত রেয়েছ। সূরা বনী ইসরাইেলর ২৭ নম্বর আয়ােত বলা হেয়েছ, â
শয়তােনর ভাই। শয়তান তার প্রিতপালেকর প্রিত অিতশয় অকৃতজ্ঞ।'
েয ব্যক্িত তার জন্য অনুপযুক্ত ও েবমানান িকছু েকেন বা পিরধান কের েস হেলা��ইমাম আলী (আঃ) বেলেছন, â
অপচয়কারী'। কােজই যতটুকু প্রেয়াজন িঠক ততটুকু ব্যয় করেল তা অপচয় হেব না এবং ব্যক্িত িবেশেষ এই ব্যেয়র
পিরমােণ তারতম্য হেত পাের। অেনক সময় ব্যক্িতর সামািজক অবস্থােনর উপরও তার ব্যেয়র পিরমাণ িনর্ভর কের।
এছাড়া এ ক্েষত্ের সামর্থ্যও একিট গুরুত্বপূর্ণ িবষয়। ইরােনর সর্েবাচ্চ েনতা আয়াতুল্লািহল উজমা খােমেনয়ী
িমতব্যয় বর্ষ'��ইরািন জািতেক অপব্যয় ও অপচয় েথেক দূের থাকেত উৎসািহত করার লক্ষ্েয চলিত ফার্িস বছরেক â
িহেসেব নামকরণ কেরেছন। িতিন অপচয় ও অপব্যয় সম্পর্েক বেলেছন, অর্থৈনিতক ক্েষত্ের অপচেয়র অর্থ হেলা িবনা
কারেণ সম্পদ ব্যয় করা। অন্য কথায় বলা যায়, সম্পদ নষ্ট করার নামই অপচয়।
 সম্পদ হচ্েছ��ইসলােমর দৃষ্িটেত ধন-সম্পদ হচ্েছ মানুেষর কােছ আল্লাহর আমানত। আলী(আঃ) এ সম্পর্েক বেলেছন, â
আমানত'। কােজই েকান ভােবই এই আমানেতর িখয়ানাত করা যােবনা এবং তা সিঠক কােজ সর্েবাত্তম পন্থায় ব্যবহার করেত
হেব। এখন েকউ যিদ এই সম্পদেক সিঠক পেথ কােজ না লািগেয় তা অপচয় ও অপব্যয় কের তাহেল েস পাপী িহেসেব গন্য হেব।
আল্লাহতায়ালা পিবত্র েকারােনর সূরা আরােফর ৩১ নম্বর আয়ােত এ সম্পর্েক বলা হেয়েছ, "এবং আহার কর ও পান কর।
িকন্তু অপচয় কেরা না। আল্লাহতায়ালা অপচয়কারীেক পছন্দ কেরন না" এই আয়াত েথেক এটা স্পষ্ট েয, আল্লাহতায়ালা
চান তার েদয়া েনয়ামতগুেলােক সিঠক ও সর্েবাত্তম ভােব ব্যবহৃত েহাক এবং যারা আল্লাহর েনয়ামাতেক িবনষ্ট ও
অবমূল্যায়ন কের আল্লাহ তােদর উপর অসন্তুষ্ট।
পাশ্চাত্েযর েদশগুেলােত এখন মানুষেক অপচয় ও অপব্যেয় উৎসািহত করার জন্য প্রিতিনয়ত প্রচার চালােনা হচ্েছ।
আর এসব প্রচারণায় এখন অেনক উন্নয়নশীল েদেশর অিধবাসীরাও উৎসািহত হচ্েছ,যা েকান ভােবই কাম্য নয়। পাশ্চাত্েযর
বৃহৎ েকাম্পািনগুেলা েবিশ েবিশ পণ্য িবক্ির কের অিধক মুনাফা লােভর লক্ষ্েয চটকদার িবজ্ঞাপেনর মাধ্যেম
মানুষেক অপচেয়র িদেক েঠেল িদচ্েছ। েকান েকান মার্িকন েকাম্পািনর এখন এমন দশা েয, মানুষ যিদ অপচয় না কের
তাহেল ঐসব েকাম্পািন িটেক থাকেত পারেবনা। এ কারেণ ঐসব েকাম্পািন িমিডয়ার সহেযািগতায় এ ধরেনর অপসংস্কৃিত
চালুর িনরন্তর েচষ্টা চালাচ্েছ। পাশ্চাত্েযর েমানাফােলাভী েকাম্পািনগুেলা তােদর চটকদার িবজ্ঞাপেনর
মাধ্যেম উন্নয়নশীল েদশগুেলার জনগণেকও এক্েষত্ের আকৃষ্ট করেছ। এর ফেল েগাটা িবশ্ব তােদর বাজাের পিরণত
হচ্েছ। আর এভােব উন্নয়নশীল েদশগুেলার অর্থনীিত পাশ্চাত্েযর উপর আরও েবিশ িনর্ভরশীল হেয় পড়েছ। অপচয় সব সময়
মানুষেক পরিনর্ভরশীল কের রােখ। রাসূল (সাঃ)-র পিবত্র বংশধর ইমাম সােদক (আঃ) অপচয়, অপব্যয় ও পরিনর্ভরশীলতা



সম্পর্েক বেলেছন, মুসলমানরা যতিদন পর্যন্ত অপচয় না করেব, িবজাতীয়েদর মেতা েপাশাক পিরধান না করেব ও তােদর
মেতা খাদ্য গ্রহণ না করেব ততিদন পর্যন্ত কল্যাণ ও মঙ্গেলর পেথ থাকেব। িকন্তু এর ব্যত্যয় ঘটেল তারা লাঞ্িছত
ও অপমািনত হেব।
সাম্প্রিতক বছরগুেলােত িচিকৎসা িবজ্ঞানী ও গেবষকরা িবশ্েব িবেশষকের উন্নত েদশগুেলােত েমাটা বা অিতিরক্ত
ওজেনর মানুেষর সংখ্যা বৃদ্িধর িবপদ সম্পর্েক বারবারই সতর্ক কের িদচ্েছন। শরীেরর মধ্েয অিতিরক্ত েমদ-চর্িব
জমােকই স্থূলতা বেল। এ ধরেনর মানুষ নানা েরােগ আক্রান্ত হেয় থােক। একারেণ িচিকৎসকরা স্থুলতা বা মুিটেয়
যাওয়ােক েরাগ িহেসেব গণ্য কের থােকন। মুিটেয় যাওয়ার নানা কারেণর মধ্েয একিট হেলা অিতিরক্ত খাদ্য গ্রহণ।
অর্থাৎ খাদ্য গ্রহেণর ক্েষত্ের ভারসাম্য রক্ষা না করা। ইসলাম ধর্েম বারবারই অিতিরক্ত খাদ্য গ্রহণ েথেক
িবরত থাকেত বলা হেয়েছ। এ সম্পর্েক িবিভন্ন হািদসও রেয়েছ। রাসূল (সাঃ) মুসলমানেদর বেলেছন, ক্ষুধার্ত না
হওয়া পর্যন্ত আহার করেব না এবং েপট খাদ্েয পিরপূর্ণ হবার আেগই উেঠ পড়। িতিন আরও বেলেছন, মানুেষর েপট হেলা
অসুখ-িবসুেখর বাসা এবং অিতিরক্ত খাদ্য গ্রহণ েথেক িবরত থাকাই হেলা সর্েবাত্তম ওষুধ। ইসলােমর প্রাথিমক
যুেগ একজন খ্রীষ্টান িচিকৎসক মুসলমােনর কােছ এ হািদসিট শুেন এটা স্বীকার কেরন েয, পান্িডত্যপূর্ণ এই হািদস
এবং অপচয় ও অপব্যয় িনিষদ্ধকরণ সংক্রান্ত েকারােনর আয়াতগুেলা িবখ্যাত গ্রীক িচিকৎসাশাস্ত্রিবদ
গ্যােলনােসর স্থানেক এেকবাের ম্লান কের িদেয়েছ। সব িমিলেয় খাদ্য গ্রহেণর ক্েষত্ের বাড়াবািড় বা অপচয়,
মানুষেক অসুস্থ কের েতােল। অিতিরক্ত খাদ্য গ্রহণ েয মানুেষর জন্য ক্ষিতকর,তা আধুিনক িচিকৎসা িবজ্ঞােনও
প্রমািণত।
অন্যিদেক েকউ েকউ েভাগ-িবলািসতার মাধ্যেম অহরহ অপচয় ও অপব্যয় করেছ। আর িবশ্বব্যাপী এ প্রবনতা ক্রেমই
বৃদ্িধ পাচ্েছ। ইরােনর সর্েবাচ্চ েনতা আয়াতুল্লািহল উজমা খােমেনয়ী িবলািসতা এবং অপ্রেয়াজনীয় িজিনসপত্র
ক্রয় করােক অপচয় িহেসেব উল্েলখ কের বেলেছন, আমরা েভাগ িবলািসতার জন্য অর্থ অপচয় কির িকন্তু এই অর্থই
উৎপাদেনর কােজ ব্যবহার করা েযেত পাের, পুিজিবিনেয়ােগ কােজ লাগােনা েযেত পাের, েদশেক উন্নয়েনর িদেক িনেয়
েযেত পাের এবং তা িদেয় দিরদ্রেদর সাহায্য করা েযেত পাের। আমরা চক্ষুলজ্জা ও েখয়ােলর বেশ অর্থ অপচয় কের
থািক। অেনেকই িনেজেক সম্পদশালী এবং অন্যেদর েচেয় শ্েরষ্ঠ িহেসেব তুেল ধরার জন্য চড়াদােমর িজিনসপত্র ক্রয়
কের থােক, যা প্রকৃতপক্েষ তার জন্য প্রেয়াজনীয় নয়। ইসলােমর দৃষ্িটেত ব্যক্িতর ঈমান-আিকদা, চিরত্র, আচার-
আচরন এবং মানিবকতার উপরই তার ব্যক্িতত্ব ও পিরিচিত িনর্ভর কের। দািম িজিনসপত্র ও চাকিচক্য ইসলােমর কােছ
কখেনাই মানদন্ড নয়। িনেজেক বড় িহেসেব তুেল ধরার মেনাভাব ও অহংকার কখেনাই সৎ গুণাবলী হেত পােরনা।
বর্তমােন নব নব প্রযুক্িতর আিবস্কার মানুেষর জীবনযাত্রােক অেনক সহজ কের িদচ্েছ। ইসলাম নতুন প্রযুক্িত
ব্যবহােরর িবেরাধী নয়। িকন্তু অল্প িকছু িদন পরপরই ঘেরর নতুন আসবাবপত্র ও গাড়ী পাল্েট সর্বেশষ মেডেলর
আসবাবপত্র ও গাড়ী েকনা েকান ভােবই গ্রহণেযাগ্য নয়। কারণ এক্েষত্ের প্রেয়াজেনর তুলনায় েলাক েদখােনার
মানিসকতাই প্রাধান্য পায়। মেন রাখেত হেব েকােনা সম্পেদর সর্েবাচ্চ ব্যবহার না করাও অপচয়। ব্যক্িত ও
সামািজক জীবেনও এর েনিতবাচক প্রভাব পেড়। বাংলাভাষী একজন কিব এ সম্পর্েক "েয জন িদবেস মেনর হরেষ জ্বালায়
েমােমর বািত, আশুগৃেহ তার েদিখেব না আর িনশীেথ প্রদীপ ভািত।" অর্থাৎ আজ েয অপচয়কারী ও িবলাসী, কাল েস িভখারী
ও পরমুখােপক্ষী। এটা ব্যক্িত জীবেনর মেতা রাষ্ট্রীয় জীবেনও সত্য।
অপচয় ও অপব্যেয় েকান প্রাপ্িত না থাকেলও মানুষ এ েথেক িবরত থাকেছ না। মানুেষর জীবন ধারেণর জন্য খাদ্য,
বস্ত্র, বাসস্থান, িশক্ষা, িচিকৎসা ও িবেনাদন অত্যন্ত জরুির। এসব ছাড়া মানুষ জীবনধারণ করেত পাের না, তাই



এগুেলােক মানুেষর েমৗিলক চািহদা বলা হয়। ধনী-দিরদ্র,নারী-পুরুষ, সাদা-কােলা, েছাট-বড় সকেলরই এসব
প্রেয়াজন। িকন্তু সামািজক ও আর্িথক িভন্নতার কারেণ সকল মানুষ সমভােব এসব প্রেয়াজন েমটােত পাের না। কােজই
আমরা যিদ অপচয় ও অপব্যয় পিরহার কের েসই অর্থ ঐসব মানুেষর েমৗিলক চািহদা েমটােত ব্যয় কির,তাহেল সমাজ েযমন
সুন্দর ও সমৃদ্ধ হেয় উঠেব েতমিন আমরাও মানিষক প্রশান্িত পাব। এছাড়া পরকােল এর পুরস্কারেতা রেয়েছই।
পাঠক! আমরা েকউই অপচয় ও অপব্যয় করব না এবং পাশাপািশ কৃপণতা েথেক দূের থাকব,এ প্রত্যাশা েরেখ আজেকর আসর
(এখােনই েশষ করিছ।(েরিডও েতহরান


